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বিচ্ছেদের জাদু ও তার চিকিৎসা

আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারায় বলেন—

وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ  وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰن١َۚ 

مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَ   الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْر١َۗ 

وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ  هَارُوْتَ وَ مَارُوْت١َؕ 

وَ مَا وَ زَوْجِه١ٖؕ   فَلَا تَكْفُر١ْؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ 

لَا وَ   هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰه١ِؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ 

وَ مِنْ خَلَاق١ٍؕ۫  فِي الْاٰخِرَةِ  لَهٗ  مَا  لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ  وَ   يَنْفَعُهُم١ْؕ 

لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُم١ْؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْن۰۰۱۰۲َ

আর সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা (জাদুমন্ত্র) আবৃত্তি করত, তারা 
(ইহুদিরা) তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান (কখনো�ো জাদুমন্ত্রের মাধ্যমে) 
কুফরি করেনি, বরং শয়তানরাই (জাদু শিখে ও শিখিয়ে) কুফরি করেছিল। তারা 
মানুষকে জাদু ও এমন সব বিষয় শিক্ষা দিত, যা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত 
ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। তারা উভয়েই কাউকে এ কথা না 
বলে (জাদুবিদ্যা) শিক্ষা দিত না যে, ‘আমরা (তো�োমার জন্য আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে) স্রেফ পরীক্ষা; কাজেই তুমি কুফরি করো�ো না।’ এতৎসত্ত্বেও তারা 
ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জিনিস শিখত, যার মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর 
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মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত তারা তা দ্বারা কারও 
ক্ষতি করতে পারত না। বস্তুত তারা (তাদের কাছ থেকে) তা-ই শিখত, যা তাদের 
ক্ষতিসাধন করত এবং কো�োনো�ো উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবেই 
জানত, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, (অর্্থথা ৎ জাদুবিদ্যা শিখবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ 
করবে,) তার জন্য আখিরাতে (ক্ষমা ও জান্নাতের) কো�োনো�ো অংশ নেই। আর যার 
বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করেছে, তা কতই-না মন্দ, যদি তারা জানত![1]

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্্ণণিত , তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

ةً
َ
مَنْزِل مِنْهُ  دْنَاهُمْ 

أ
فَ� سَرَايَاهُ،  يَبْعَثُ  مَّ 

ُ
ث مَاءِ، 

ْ
ال ى 

َ
عَل عَرْشَهُ  يَضَعُ  إِبْلِيسَ   إِنَّ 

ا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ
َ

ا وَكَذ
َ

تُ كَذ
ْ
حَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَل مُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ �أ

َ
عْظ  �أ

وَبَيْنَ بَيْنَهُ  تُ 
ْ
ق فَرَّ ى  حَتَّ تَرَكْـتُهُ  مَا  فَيَقُولُ:  حَدُهُمْ  �أ يَجِيءُ  مَّ 

ُ
ث قَالَ   ،

ً
 شَيْئًا

تَزِمُهُ
ْ
رَاهُ قَالَ: فَيَل عْمَشُ: �أ

أَ ْ
نْتَ قَالَ الْأ تِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ �أ امْرَ�أ

নিশ্চয় ইবলিস (সাগরের) পানির ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর 
(মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন দিকে) তার বাহিনী প্রেরণ করে। 
তাদের মধ্যে তার সবচেয়ে নৈকট্্যশীল হয় ওই শয়তান, যে সর্বো চ্চ ফিতনা সৃষ্টি 
করতে পারে। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক (ফিতনা তৈরির) 
কাজ করেছি। তখন ইবলিস বলে, তুমি (উল্লেখযো�োগ্য তেমন) কিছুই করো�োনি। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর অন্যজন এসে বলে, 
আমি অমুকের পেছনে একটানা লেগে ছিলাম। এমনকি আমি তার ও তার স্ত্রীর 
মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। তখন ইবলিস তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, তুমি কতই-না 
ভালো! বর্্ণ নাকারী আমাশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার মনে হয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বর্্ণ নার শেষে এটাও) বলেছেন, অতঃপর শয়তান তার 
সাথে আলিঙ্গন করে।[2]

বিচ্ছেদের জাদুর পরিচয়
এটা এমন জাদু, যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে কিংবা দুই বন্ধু বা দুই 

[1]	সুরা বাকারা, আয়াত : ১০২
[2]	সহিহ মুসলিম : ২৮১৩, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিইয়ি, বৈরুত; মুসনাদু আহমাদ : 
১৪৩৭৭, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
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অংশীদারের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ তৈরির জন্য করা হয়।

বিচ্ছেদের জাদুর প্রকারভেদ 
১. সন্তানের সাথে মায়ের বিচ্ছেদ।
২. সন্তানের সাথে পিতার বিচ্ছেদ।
৩. ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের বিচ্ছেদ।
৪. বন্ধুর সাথে বন্ধুর বিচ্ছেদ।
৫. ব্যাবসায়িক বা অন্য কো�োনো�ো অংশীদারের সাথে বিচ্ছেদ।
৬. স্বামীর সাথে স্ত্রীর বিচ্ছেদ।
উল্লিখিত ষষ্ঠ প্রকারটিই সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং সর্্ববাধি ক প্রচলিত।

বিচ্ছেদের জাদুর লক্ষণ
১. অবস্থার আকস্মিক পরিবর্্ত ন হয়ে ভালো�োবাসা বিদ্বেষে রূপ নেওয়া।
২. পরস্পরের মাঝে প্রচুর সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া।
৩. (একজন অপরজনের) ওজর-আপত্তি তালাশ না করা।
৪. বিরো�োধের কারণ সামান্য হলেও সেটাকে বড় করে দেখা।
৫. স্ত্রীর চো�োখে স্বামীর রূপের পরিবর্্ত ন এবং স্বামীর চো�োখে স্ত্রীর রূপের পরিবর্্ত ন। 
এক্ষেত্রে স্ত্রী বাস্তবে সেরা সুন্দরীদের একজন হলেও স্বামী তাকে কুৎসিত রূপে 
দেখতে পায়। এখানে মূল রহস্য হলো�ো, জাদুর দায়িত্বে নিয়ো�োজিত শয়তানটাই স্ত্রীর 
চেহারায় কুৎসিত রূপ ফুটিয়ে তো�োলে। অনুরূপ (শয়তানের এমন জঘন্য কর্্ম কাণ্ডের 
কারণে) স্ত্রীও তার স্বামীকে ভয়ংকর ও ভীতিজাগানিয়া রূপে দেখতে পায়।
৬. জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি তার সঙ্গীর প্রতিটি কাজকে অপছন্দ করা।
৭. জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি তার সঙ্গীর বসবাসের স্থানকে অপছন্দ করা। সুতরাং আপনি 
দেখতে পাবেন, স্বামী ঘরের বাইরে খুবই ভালো�ো অবস্থায় ও প্রশস্ত হৃদয়ে থাকে। 
কিন্তু ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই তার মন সংকীর্্ণ  ও বিষণ্ন হয়ে পড়ে।
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ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জাদু দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ হওয়ার 
মূল রহস্য হলো�ো, (জাদুর প্রভাবে) স্বামী বা স্ত্রী দুজনের কাছেই অপরজনকে 
কদাকার, দুশ্চরিত্র বা এ জাতীয় মন্দ কো�োনো�ো কিছু মনে হয়, যা (স্বাভাবিকভাবে) 
বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে স্বীকৃত।[1]

বিচ্ছেদের জাদু করার পদ্ধতি
কারও ওপর জাদু করার ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তি জাদুকরের কাছে আবেদন জানায়, 
সে যেন অমুক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেয়। তখন জাদুকর তার 
কাছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম ও তার মায়ের নাম জিজ্ঞেস করে। এরপর (জাদু করার 
জন্য) উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চুল, জামা, টুপি বা তার ব্যবহৃত কো�োনো�ো বস্তু তালাশ করে। 
যদি সে এগুলো�ো সংগ্রহ করে দিতে না পারে, তাহলে জাদুকর সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির 
উদ্দেশে কিছু পানির ওপর বিশেষ জাদুমন্ত্র পাঠ করে এবং তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চলার 
পথে ঢেলে দিতে আদেশ করে। অতঃপর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যখনই সে পানি ঢালার 
জায়গা দিয়ে হেেঁটে যায়, তৎক্ষণাৎ সে জাদুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার জাদুকর 
কখনো�ো সে পানি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির খাবার বা পানীয়তে মেশানো�োর জন্য আদেশ করে 
থাকে। (সুতরাং উক্ত খাবার বা পানীয় খেলেই সে জাদুতে আক্রান্ত হয়ে যায়।)

বিচ্ছেদের জাদুর চিকিৎসা
এ ধরনের জাদুর চিকিৎসা মো�োট তিনটি ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। নিম্নে সেগুলো�ো 
উল্লেখ করা হলো�ো—

প্রথম ধাপ : মূল চিকিৎসার আগে করণীয়
১. বিশুদ্ধ ঈমানি পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করা। সুতরাং যে ঘরে চিকিৎসা করা 
হবে, সেখানে ছবি বা প্রতিকৃতি থাকলে সেগুলো�ো সব সরিয়ে ফেলতে হবে। যেন 
সেখানে রহমতের ফেরেশতারা প্রবেশ করতে পারে।
২. অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে (জাদুকর বা কবিরাজদের দেওয়া) তাবিজ-কবচ-মাদুলি 
ইত্্যযাদি থাকলে সেগুলো�ো খুলে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া।

[1]	তাফসিরু ইবনি কাসির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৯, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত।
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৩. চিকিৎসার স্থানকে সব ধরনের গান-বাজনা ও মিউজিক মুক্ত করা।
৪. চিকিৎসার স্থানকে সব ধরনের শরিয়া পরিপন্থি কাজ থেকে পবিত্র করা। যেমন 
: পুরুষদের স্বর্্ণণে র কো�োনো�ো জিনিস পরিধান করা, পর্্দদা হীন অবস্থায় ঘর থেকে 
নারীদের বের হওয়া, কিংবা বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ইত্্যযাদি পরিহার করা।
৫. রো�োগী ও তার পরিবারকে বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা দেওয়া। এই শিক্ষাদানের 
মাধ্যমে তাদের দিলের সম্পর্্ক  আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে একেবারে 
উপড়ে ফেলতে হবে।
৬. রো�োগীর রো�োগ নির্্ণয়ে র জন্য রো�োগীকে কিছু প্রশ্ন করা, যেন জাদুর সকল বা 
অধিকাংশ লক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রশ্নগুলো�ো হলো�ো—
	» তুমি কি কখনো�ো তো�োমার স্ত্রীকে কুৎসিত রূপে দেখতে পাও?
	» তো�োমাদের মাঝে কি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ হয়?
	» তুমি কি ঘরের বাইরে গেলে প্রফুল্ল এবং ঘরে এলে বিষণ্ন থাকো�ো?
	» সহবাস করার সময় তো�োমরা কেউ কি বিরক্তিবো�োধ করো?
	» তো�োমাদের কেউ কি ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করো কিংবা বিরক্তিকর ও 

কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখো?
এভাবে ধারাবাহিক প্রশ্ন করে যেতে হবে। যদি রো�োগীর মধ্যে দুই বা ততো�োধিক 
লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহলে তার (জাদুর) চিকিৎসা করতে হবে।
৭. চিকিৎসার পূর্্ববে  ওজু করা এবং সঙ্গীদেরকেও ওজু করতে বলা।
৮. রো�োগী যদি নারী হয়, তাহলে ততক্ষণ পর্্যন্ত তার চিকিৎসা করা যাবে না, 
যতক্ষণ না সে শালীনতা প্রদর্্শ ন করে বড় চাদরে নিজেকে ঢেকে নেয়, যেন 
চিকিৎসাকালীন (নড়াচড়ার কারণে) তার শরীর উন্মুক্ত না হয়ে পড়ে।
৯. এমন নারীরও চিকিৎসা করা যাবে না, যে শরিয়া পরিপন্থি কাজে জড়িত থাকে। 
যেমন : চেহারা খো�োলা রাখা, (পরপুরুষের সামনে) সুগন্ধি ব্যবহার করা কিংবা 
কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে নখে না-জায়িয (প্রসাধনী জাতীয়) কিছু 
ব্যবহার করা।
১০. নারী রো�োগীর মাহরামের উপস্থিতি ছাড়া তার চিকিৎসা করা যাবে না।
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১১. নারী রো�োগীর মাহরাম ছাড়া ঘরে অন্য কো�োনো�ো পুরুষকে রাখা যাবে না।

১২. ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (بِالِله 
َّ

ةَ إِلَّا  قُوَّ
َ

 حَوْلَ وَلَا
َ

অর্্থথা لَا ৎ ‘আল্লাহ 
তাআলার সাহায্য ছাড়া গুনাহ পরিহার করার কো�োনো�ো সামর্থথ্য এবং সৎকর্্ম  করার 
কো�োনো�ো শক্তি নেই’) পাঠ করে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চেয়ে চিকিৎসা শুরু 
করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : রুকইয়ার মাধ্যমে মূল চিকিৎসা

রো�োগীর মাথায় হাত রেখে[1] তার সামনে বা পাশে বসে ধীরে ধীরে নিম্্ননোক্ত দুআ ও 
আয়াতগুলো�ো পাঠ করে রুকইয়া[2] করতে হবে—

১. প্রথমে পাঠ করবে—
جِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ انِ الرَّ

َ
يْط عَلِيْمِ مِنَ الشَّ

ْ
مِيْعِ ال  بِالِله السَّ

ُ
عُوْذ �أ

‘আমি (সর্্বশ্্ররোত া ও সর্্বজ্ঞানী) আল্লাহ তাআলার কাছে বিতাড়িত শয়তান এবং 
তার কুমন্ত্রণা, তার ঝাড়ফুুঁ ক ও তার জাদুমন্ত্র থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।’[3]

[1]	রাকি (ঝাড়ফুুঁ ককারী) যদি পুরুষ হয়, আর রো�োগী গায়রে মাহরাম কো�োনো�ো নারী হয়ে থাকে, তাহলে 
সেক্ষেত্রে পর্্দদা সহ যাবতীয় বিষয়ে সর্বো চ্চ সতর্্কত া অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে নারী রো�োগীর 
মাথার ওপর প্রথমে মো�োটা কাপড় বা ভারী কো�োনো�ো পর্্দদা  দিয়ে নিতে হবে, যেন শরীরের উষ্ণতা বাইরে থেকে 
অনুভব করা না যায়। দ্বিতীয়ত, রো�োগীর মাথার ওপর মাহরাম পুরুষের হাত রাখবে, আর তার হাতের ওপর 
ঝাড়ফুুঁ ককারীর হাত রাখবে। তৃতীয়ত, ঝাড়ফুুঁ ককারী নারী রো�োগীর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে বসার চেষ্টা 
করবে, কো�োনো�োভাবেই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার চেষ্টা করবে না। চতুর্্থত , ফিতনা থেকে বাঁচতে সম্ভব হলে রো�োগী 
ও ঝাড়ফুুঁ ককারীর মাঝে একটি ভারী পর্্দদা  ঝুলিয়ে দেবে। এসব ব্যাপারে যেমন ঝাড়ফুুঁ ককারীকে সতর্্কত া 
অবলম্বন করতে হবে, তেমনই রো�োগী ও তার অভিভাবকদেরও সর্বো চ্চ সতর্্ক  অবস্থায় থাকতে হবে, যেন 
কো�োনো�োভাবেই শরিয়া পরিপন্থি কো�োনো�ো কাজ না হয়।—অনুবাদক
[2]	এখানে রুকইয়ার জন্য মো�োট চৌ�ৌদ্দটি সুরার বিশটি স্থান থেকে অনেকগুলো�ো আয়াতকে একসাথে জমা করা 
হয়েছে। তাই গুরুত্বপূর্্ণ  এ রুকইয়াটির কথা ভালো�োভাবে স্মরণ রাখতে হবে। কেননা, সামনে আমি অনেকবার 
এ রুকইয়াটির কথা উল্লেখ করে রেফারেন্স দেবো�ো।—গ্রন্থকার
[3]	রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুআটি সাধারণত রাতের নফল বা তাহাজ্জুদের সালাতে 
পাঠ করতেন। [দেখুন, সুনানু আবি দাউদ : ৭৭৫, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিইয়া, বৈরুত; 
সুনানুত তিরমিযি : ২৪২, প্রকাশনী : শিরকাতু মাকতাবাতি ওয়া মাতবাআতি মুস্তফা, মিশর; মুসনাদু 
আহমাদ : ১১৪৭৩, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত; সুনানুদ দারিমি : ১২৭৫, প্রকাশনী : দারুল 
মুগনি, রিয়াদ; হাদিসটি হাসান।]—অনুবাদক
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বিচ্ছেদের জাদুর কিছু বাস্তব ঘটনা

প্রথম ঘটনা : শাকওয়ান নামক জিনের ইসলাম গ্রহণ
জনৈক মহিলা তার স্বামীকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। (জিজ্ঞাসার পর দেখা গেল,) তার 
মধ্যে জাদুর সমস্ত লক্ষণ সুস্পষ্ট ও পূর্্ণম াত্রায় রয়েছে। যে কারণে সে তার স্বামীর 
ঘরে থাকতে বিরক্তিবো�োধ করে। এমনকি তার সাথে থাকতেও তার অস্বস্তিবো�োধ 
হয়। কারণ, সে প্রতিবারই তার স্বামীকে কুৎসিত ও ভয়ংকর হিংস্র জানো�োয়ারের 
রূপে দেখতে পায়।
একদিন মহিলার স্বামী রুকইয়া করার জন্য তাকে এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে 
এল। যিনি কুরআন দ্বারা (রুকইয়া তথা ঝাড়ফুুঁ কের) চিকিৎসা করেন। সেখানে 
নেওয়ার পর মহিলার ওপর ভরকারী জিন জানাল, সে জাদুর কারণে মহিলাটির 
কাছে এসেছে। তার দায়িত্ব হলো�ো, এই মহিলা ও তার স্বামীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো�ো। 
তারপর চিকিৎসক তাকে প্রচণ্ড প্রহারের পরও (মহিলাটিকে ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে) 
জিন তার অনুরো�োধে সাড়া দিলো�ো না। এরপর স্বামী বেচারা তার স্ত্রীর চিকিৎসার 
জন্য এ (অনভিজ্ঞ) চিকিৎসকের কাছে এক মাস পর্্যন্ত বারংবার যাওয়া-আসা 
করল। (দীর্্ঘ  সময় ধরে রুকইয়া করার পর) অবশেষে জিন (জাদুগ্রস্ত মহিলাকে 
ছেড়ে দেওয়ার শর্্ত  হিসেবে) দাবি করল, মহিলার স্বামী যেন তার স্ত্রীকে এক 
তালাক হলেও প্রদান করে। আফসো�োসের ব্যাপার হলো�ো, স্বামী তার সে (অন্যায্য) 
দাবি মেনে নিয়ে স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে আবার তালাক প্রত্্যযাহার করে (পুনরায় 
তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে) নিল। এতে স্ত্রী এক সপ্তাহের জন্য সুস্থ হলেও এক 
সপ্তাহ পর সেই জিন আবারও তার শরীরে ফিরে আসে। এবার তার স্বামী (আগের 
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চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে) আমার কাছে এলে আমি মহিলাটির ওপর (কুরআনের 
আয়াত পড়ে) রুকইয়া করলে সে ভূপাতিত হয়। এরপর জিনের সাথে আমার যে 
কথো�োপকথন হয়, সে বিবরণ আমি এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি—
আমি : তো�োমার নাম কী?
জিন : শাকওয়ান।
আমি : তো�োমার ধর্্ম  কী?
জিন : খ্রিষ্টান।
আমি : তুমি এ মহিলার শরীরে কেন প্রবেশ করেছ?
জিন : তার স্বামীর সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটানো�োর জন্য।
আমি : তো�োমার সামনে আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি, যদি তুমি তা গ্রহণ করো�ো, 
তাহলে তো�ো আলহামদুলিল্লাহ। আর না হয় তা প্রত্্যযাখ্যান করার সুযো�োগও তো�োমার আছে।
জিন : আপনি নিজেকে শুধু শুধু কষ্ট দেবেন না। আমি এ মহিলার শরীর থেকে 
কিছুতেই বের হব না। সে অমুক অমুক চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিল। (তারা আমার 
কিছুই করতে পারেনি।)
আমি : তো�োমাকে তো�ো আমি বের হতে বলিনি।
জিন : তাহলে আপনি কী চান?
আমি : আমি তো�োমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ 
করো�ো, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি তা প্রত্্যযাখ্যান করো�ো, তাহলে জেনে 
রেখো�ো, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের দ্বীনে কো�োনো�ো ধরনের বলপ্রয়ো�োগ বা 
বাধ্যবাধকতা নেই।
অতঃপর আমি তার সামনে ইসলাম পেশ করলাম। অনেক তর্্কব িতর্্ক  ও 
বাদানুবাদের পর সে (ইসলামের সত্্যতা বুঝতে পেরে) ইসলাম গ্রহণ করল। সকল 
প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য।
আমি : তুমি সত্্যযি সত্্যযিই ইসলাম গ্রহণ করেছ, না কি আমাদের ধো�োঁঁকা দিচ্ছ?
জিন : আপনি আমাকে কো�োনো�ো কিছু করতে বাধ্য করতে পারবেন না। আমি স্বেচ্ছায় 
অন্তর থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তবে...
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আমি : তবে আবার কী?
জিন : আমার সামনে এ মুহূর্্ততে  খ্রিষ্টান জিনদের বিশাল একটি দল দেখতে পাচ্ছি। 
তারা আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছে। আমার আশঙ্কা, তারা আমাকে হত্্যযা 
করে ফেলবে।
আমি : এসব (হুমকি-ধমকি তো�ো) খুবই সাধারণ ব্যাপার! যদি এটা প্রতীয়মান 
হয়, তুমি অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছ, তাহলে আমি তো�োমাকে এমন একটি 
শক্তিশালী অস্ত্র দেবো�ো, যার ভয়ে (এসব আক্রমণকারী) জিনদের কেউ তো�োমার 
আশপাশেও ভিড়তে পারবে না।
জিন : এক্ষুনি দিন আমাকে সে অস্ত্রটি।
আমি : না, বৈঠক শেষ হওয়ার আগে তো�োমাকে তা দেবো�ো না।
জিন : ইসলাম গ্রহণের পর আবার আপনি কী চান?
আমি : তুমি যদি প্রকৃত অর্্থথে ই ইসলাম গ্রহণ করে থাকো�ো, তাহলে তো�োমার পরিপূর্্ণ  
তাওবার দাবি হলো�ো, তুমি জুলুম করা থেকে পুরো�োপুরি বিরত থাকবে এবং এই 
মহিলার শরীর থেকে বের হয়ে যাবে।
জিন : হ্্যযাাঁ, আমি সত্্যযিকারার্্থথে ই ইসলাম গ্রহণ করেছি। (আমি মহিলাটির শরীর 
থেকে বের তো�ো হব।) কিন্তু জাদুকরের হাত থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পাব?
আমি : যদি তুমি আমাদের কথা মেনে চলো�ো, তবে এটা একেবারে সহজ।
জিন : হ্্যযাাঁ, অবশ্যই মানব।
আমি : তাহলে এখন বলো�ো, জাদুর জিনিস কোথায় আছে?
জিন : মহিলাটি যে বাড়িতে বসবাস করে, সে বাড়ির আঙিনায়। তবে আমি 
নির্্দদিষ্ট করে জাদুর স্থানটির কথা বলতে পারব না। কেননা, সেখানে জাদুর জিনিস 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আরেকজন জিন আছে। জাদুর স্থানের কথা ফাঁস হয়ে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তা ওখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে।
আমি : তুমি কত বছর ধরে এ জাদুকরের সাথে কাজ করছ?
জিন : দশ বা বিশ বছর যাবৎ। (এ সংশয়টি গ্রন্থকারের নিজের। জিন মূলত দশ 
বা বিশ যেকো�োনো�ো একটি সংখ্যা বলেছিল, কিন্তু সেটি পুরো�োপুরি তার মনে নেই।) 
ইতো�োপূর্্ববে  আমি আরও তিনজন মহিলার মধ্যে প্রবেশ করেছি। 
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এরপর সে আমাদেরকে সেই তিনজন মহিলার ঘটনা শো�োনাল। সব শুনে আমার 
কাছে জিনটির নিষ্ঠা ও সত্্যতা পুরো�োপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়।
আমি : এবার যে অস্ত্রের ওয়াদা আমি তো�োমাকে দিয়েছিলাম, তা নাও।
জিন : সেটি কী?
আমি : সেটি হলো�ো আয়াতুল কুরসি। কো�োনো�ো জিন (আক্রমণের উদ্দেশ্যে) তো�োমার 
কাছে আসতে চাইলেই তুমি এটি পড়বে। এতে সে তো�োমার সামনে থেকে দৌ�ৌড়ে 
পালিয়ে যাবে। তো�োমার কি এটা মুখস্থ আছে?
জিন : হ্্যযাাঁ, এই মহিলা অধিক পরিমাণে আয়াতুল কুরসি পড়ত, যার কারণে শুনতে 
শুনতে এটি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু (মূল ব্যাপারে হলো�ো) এখন জাদুকরের 
হাত থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পাব?
আমি : তুমি এখন এ মহিলার শরীর থেকে বের হয়ে সো�োজা মক্কায় চলে যাবে। 
সেখানে গিয়ে মুমিন জিনদের সাথে মিলে হারাম শরিফে বসবাস করবে।
জিন : কিন্তু আমি যে এতদিন ধরে অপরাধ আর গুনাহ করেছি, আল্লাহ তাআলা 
কি আমার তাওবা কবুল করবেন? আমি এ মহিলাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি এবং 
ইতো�োপূর্্ববে  যেসব মহিলার শরীরে প্রবেশ করেছিলাম, তাদেরকেও অনেক কষ্ট 
দিয়েছি।
আমি : অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। তিনি বলেন—

 قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰه١ِؕ اِنَّ اللّٰهَ

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا١ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم۰۰۵۳ُ

‘(হে নবি,) আপনি (আমার এ ঘো�োষণার কথা) বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ, 
তো�োমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তো�োমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ 
হয়ো�ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, 
অত্্যন্ত দয়ালু।’[1]

এ কথা শুনে জিনটি কান্না করে দিলো�ো। অতঃপর (উপস্থিত স্বামীসহ আমাদেরকে 
উদ্দেশ করে) বলল, আমি এ মহিলার শরীর থেকে বের হয়ে গেলে আপনারা তার 

[1]	সুরা যুমার, আয়াত : ৫৩
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কাছে (আমার পক্ষ থেকে) অনুরো�োধ করবেন, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়।
জিনটি (মহিলাকে চিরতরে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে) অঙ্গীকার করে বের হয়ে চলে 
গেল। এরপর আমি পানির ওপর কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে মহিলার স্বামীকে 
নির্্দদে শ দিলাম—সে যেন বাড়ির আঙিনায় এই পড়া পানি ছিটিয়ে দেয়। এ ঘটনার 
দীর্্ঘ কাল পর সেই স্বামী একদিন আমাকে বার্্ততা  পাঠাল, মহিলাটি ভালো�ো ও সুস্থ 
আছে। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য। এতে আমার কো�োনো�ো কৃতিত্ব 
নেই। সকল কিছু তাঁর পক্ষ থেকেই হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনা : বালিশে জাদুর জিনিস রেখে ধো�োঁঁকা দেওয়া
একদিন এক মহিলার স্বামী এসে আমাকে (তার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযো�োগ জানিয়ে) 
বলল, আমাদের বিবাহের পর থেকেই তার সাথে আমার প্রচণ্ড বিরো�োধ ও তর্্কব িতর্্ক  
চলে আসছে। আমাকে যেন সে একেবারেই পছন্দ করে না; এমনকি আমার একটা 
কথাও সে সহ্্য করতে পারে না। এখন বিচ্ছেদ চায়। আমার অনুপস্থিতিতে সে ঘরে 
আনন্দিত ও প্রফুল্ল অবস্থায় থাকে, কিন্তু আমি ঘরে এলেই প্রচণ্ডভাবে রেগে যায়। 
রাগে তার পুরো�ো শরীরে যেন আগুন জ্বলতে থাকে।
অতঃপর আমি তাকে রুকইয়ার আয়াতসমূহ পড়ে শো�োনানো�ো মাত্রই তার শরীর অবশ 
হয়ে এল। সে বুকে চাপ এবং মাথায় ব্যথা অনুভব করতে শুরু করল। কিন্তু ভূপাতিত 
বা ফিট হয়ে পড়ল না। তখন আমি তাকে কুরআন থেকে কিছু সুরা রেকর্্ড  করা 
একটি অডিও টেপ দিয়ে বললাম, সে যেন টানা পঁয়তাল্লিশ দিন পর্্যন্ত গভীর 
মনো�োযো�োগ সহকারে এটি শো�োনে। এরপর আবার সাক্ষাৎ করতে আসে। পঁয়তাল্লিশ 
দিন পর তার স্বামী আমার কাছে এসে জানাল, একটি আশ্চর্্যকর ঘটনা ঘটেছে।
আমি বললাম, ভালো�ো কিছু হো�োক! কী ঘটনা?
সে বলল, পঁয়তাল্লিশ দিন পার হওয়ার পর আমরা যখন আপনার কাছে আসার 
জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন হঠাৎ করেই আমার স্ত্রী ফিট হয়ে পড়ে গেল এবং তার 
জবানে জিন কথা বলে উঠল। সে আমাকে অনুরো�োধ করল, আমি তো�োমাদেরকে 
(জাদুর বিষয়ে) সবকিছু জানিয়ে দেবো�ো। তবে শর্্ত  হলো�ো, তো�োমরা আমাকে শাইখের 
(আমি গ্রন্থকারের) কাছে নিয়ে যেয়ো�ো না। আমি জাদুর কারণে তার শরীরে প্রবেশ 
করেছি। তো�োমরা যদি আমার সত্্যতা জানতে চাও, তাহলে এই বালিশটি নিয়ে 
এসো�ো। এটা বলে কক্ষে থাকা একটি বালিশের দিকে সে ইঙ্গিত করল। তারপর 
বলল, তো�োমরা বালিশটি খুলে দেখো�ো, সেটার ভেতরে জাদুর জিনিস খুুঁ জে পাবে। 
তারা তৎক্ষণাৎ বালিশটি খুলে সেটার ভেতরে কিছু কাগজের টুকরো�ো এবং তাতে 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

ةَ شِرْكٌ
َ
وَل مَائِمَ، وَالتِّ قَى، وَالتَّ إِنَّ الرُّ

‘(শয়তানদের নাম নিয়ে) ঝাড়ফুুঁ ক, (বদনজর থেকে বাঁচার) তাবিজ ও (প্রেম-
ভালো�োবাসা সৃষ্টির) জাদুমন্ত্র শিরকের অন্তর্ভু ক্ত।’[1]

ইমাম ইবনুল আসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসে বর্্ণণিত ةُ 
َ
وَل  শব্দটি উচ্চারণের التِّ

ক্ষেত্রে تاء (তা) অক্ষরে যের এবং واو (ওয়াও) অক্ষরে যবর হবে। এটি হলো�ো জাদু 
ইত্্যযাদির মাধ্যমে বানানো�ো এমন তাবিজ, যা স্ত্রীর মনে তার স্বামীর প্রতি ভালো�োবাসা 
সৃষ্টি করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে শিরকের অন্তর্ভু ক্ত 
বলেছেন এ কারণে, (জাহিলি যুগে) লো�োকেরা বিশ্বাস করত, এটি (সরাসরি নিজে 
নিজেই) প্রতিক্রিয়া করে এবং আল্লাহ তাআলার তাকদিরের বিপরীতে (নারী-পুরুষের 
মাঝে ভালো�োবাসা তৈরির) কাজ করে।[2]

এখানে এটি জানিয়ে দেওয়া ভালো�ো মনে করছি যে, উপর্যুক্ত হাদিসে রুকইয়া বা 
ঝাড়ফুুঁ ক দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ঝাড়ফুুঁ ক, যা জিন, শয়তান ও শিরকি কার্্যক্রমের 

[1]	সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৮৩, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিইয়া, বৈরুত; সুনানু ইবনি মাজাহ : 
৩৫৩০, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিইয়া, কায়রো�ো; হাদিসটি সহিহ।
[2]	আন-নিহায়া ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল আসার, ইবনুল আসির আল-জাযারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০০, 
প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল ইলমিইয়া, বৈরুত।
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সাহায্যে করা হয়। তবে যে ঝাড়ফুুঁ ক কুরআনের আয়াত কিংবা হাদিসে বর্্ণণিত  বিভিন্ন 
দুআ ও জিকিরের মাধ্যমে করা হয়, তা সকল আলিমের ঐকমত্্যযে বৈধ। সহিহ 
মুসলিমে বর্্ণণিত  হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ
َ
قَى مَا ل سَ بِالرُّ

أ
 بَ�

َ
لَا

‘ঝাড়ফুুঁ কে কো�োনো�ো সমস্যা নেই, যদি তাতে শিরক (জাতীয় কো�োনো�ো কথাবার্্ততা  ও 
কার্্যক্রম) না থাকে।’[1]

প্রেমের জাদুর লক্ষণসমূহ
	» সীমাতিরিক্ত ভালো�োবাসা ও প্রেম।
	» অধিক সহবাসে প্রচণ্ড আগ্রহ।
	» স্ত্রীকে ছাড়া থাকতে না পারা।
	» স্ত্রীকে দেখার জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।
	» (সব বিষয়ে) স্ত্রীর অন্ধ আনুগত্্য।

প্রেমের জাদু করার পদ্ধতি
অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়। কিন্তু তা দ্রুতই ঠিক হয়ে যায় 
এবং জীবন তার স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসে। এতৎসত্ত্বেও কিছু নারীর ধৈর্্য  কম। 
তারা স্বামীদের প্রিয় হতে জাদুকরদের জাদুর শরণাপন্ন হয়। এটি মূলত নারীদের 
দ্বীনদারিতার অভাব কিংবা দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে। তারা 
জানেই না, এ কাজ হারাম এবং শরিয়তে এর বৈধতা নেই। জাদুকরের কাছে 
যাওয়ার পর সে নারীর কাছে তার স্বামীর রুমাল, টুপি, পো�োশাক, অন্তর্্ববা স বা তার 
ব্যবহৃত কো�োনো�ো জিনিস আনতে বলে। কারণ জাদু করার জন্য শর্্ত  হলো�ো, তাতে 
সেই স্বামীর ঘামের গন্ধ বা দেহের কো�োনো�ো নিদর্্শ ন থাকা জরুরি। অর্্থথা ৎ সেটি নতুন 
বা ধৌ�ৌত কো�োনো�ো কাপড় না হয়ে ব্যবহৃত কাপড় হতে হবে। তারপর জাদুকর সেই 
কাপড় থেকে কিছু সুতা বের করে (জাদুমন্ত্র পড়ে) তাতে ফুুঁ ক দিয়ে গিিঁট বাঁধে এবং 

[1]	সহিহ মুসলিম : ২২০০, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিইয়ি, বৈরুত; সুনানু আবি দাউদ : 
৩৮৮৬, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিইয়া, বৈরুত।
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সেই নারীকে তা কো�োনো�ো পরিত্্যক্ত স্থানে পুুঁ তে রাখতে নির্্দদে শ দেয়।
আবার কখনো�ো জাদুকর সে নারীর জন্য কিছু খাবার বা পানির ওপর জাদু করে। 
কোনো�ো নাপাকির ওপর জাদু করলে সে জাদু বেশি মারাত্মক হয়। আর ঋতুস্রাবের 
রক্তের ওপর করলে আরও বেশি মারাত্মক হয়। অতঃপর নারীকে তা তার স্বামীর 
খাবার, পানীয় অথবা সুগন্ধিতে মিশিয়ে দিতে বলে। (সাধারণত এভাবেই প্রেমের 
জাদু করা হয়ে থাকে।)

প্রেমের জাদুর পার্শশ্বপ্রতিক্রিয়া
১. এ ধরনের জাদুর কারণে অনেক সময় স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি একজন 
লো�োকের ব্যাপারে শুনেছি, যে এ কারণে তিন বছর পর্্যন্ত অসুস্থ ছিল।
২. অনেক সময় জাদু পুরো�ো উলটে গিয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়া করে থাকে। ফলে স্বামী 
তাকে ভালো�োবাসার পরিবর্্ততে  ঘৃণা করতে শুরু করে। এটা মূলত কিছু জাদুকরের 
জাদুর নিয়মাবলি সম্পর্্ককে  অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে।
৩. অনেক সময় স্ত্রী তার স্বামীর জন্য (জাদুকরকে) দ্বৈত জাদু[1] করার কথা বলে। 
এ ধরনের জাদুর উদ্দেশ্য থাকে, তার স্বামী যেন (দুনিয়ার) সকল নারীকে ঘৃণা 
করে, একমাত্র স্ত্রীকেই ভালো�োবাসে। এ ধরনের জাদুর কারণে স্বামী (যেমন নিজের 
মা, বো�োন, খালা, ফুফুসহ বিভিন্ন নারীকে ঘৃণা করে, তেমনই) তার স্ত্রীর মা, বো�োন, 
ফুফু, খালাসহ সকল মাহরাম নারীকে ঘৃণা করে।
৪. অনেক সময় দ্বৈত জাদু উলটে গিয়ে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া করে। ফলে স্বামী সকল 
নারীকে ঘৃণা করার পাশাপাশি স্ত্রীকেও ঘৃণা করে। আমি এরকম একটি ঘটনার কথা 
জানি, যেখানে স্ত্রী এ ধরনের জাদু করার পর তার স্বামী তাকে এতটাই ঘৃণা করা 
শুরু করে যে, অবশেষে তাকে তালাকই দিয়ে দেয়। অতঃপর সে মহিলা পুনরায় 

[1]	দ্বৈত জাদু হলো�ো যা একইসাথে বিপরীতমুখী দুটি কাজ করে। যেমন : ভালো�োবাসা ও ঘৃণা পরস্পর 
বিপরীতমুখী দুটি বৈশিষ্টট্য। সাধারণত মানুষ যেকো�োনো�ো একটির জন্য জাদু করতে জাদুকরের কাছে যায়। 
কখনো�ো কারও মাঝে ভালো�োবাসা তৈরির উদ্দেশ্যে, আবার কখনো�ো-বা ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু কো�োনো�ো 
কো�োনো মানুষ জাদুকরের কাছে গিয়ে একইসাথে পরস্পরে বিপরীতমুখী দুটি বিষয়ে জাদু করার জন্য বলে 
থাকে। যেমন : কোনো�ো নারী জাদুকরকে বলল, আমার জন্য এমন একটি জাদু করে দিন, যার কারণে আমার 
স্বামী আমাকে ভালো�োবাসবে, আর অন্য সকল নারীকে ঘৃণা করবে। এ ধরনের জাদুকে বলা হয় দ্বৈত জাদু, 
যা একইসাথে দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জন্য কাজ করে। এ শ্রেণির জাদু বেশ ঝুুঁ কিপূর্্ণ , যা অনেক সময় 
উদ্দেশ্যের বিপরীতে উলটো�ো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।—অনুবাদক
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জাদুকরের কাছে যায়, যেন সে এ জাদুর প্রতিক্রিয়া নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু তখন সে 
জানতে পারে, জাদুকর মারা গেছে। বস্তুত যে তার ভাইয়ের জন্য গর্্ত  খনন করে, 
তাতে সে নিজেই পতিত হয়।

প্রেমের জাদু করার কারণ
১. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ।
২. স্বামীর সম্পদের লো�োভ; বিশেষত স্বামী যদি ধনী হয়ে থাকে।
৩. স্বামীর আরেকটি বিবাহ করার আশঙ্কা। অথচ শরিয়তে এটা সম্পূর্্ণ  বৈধ ও 
অনুমো�োদিত একটি বিষয়। এতে (স্বামীর) কো�োনো�ো ধরনের ত্রুটি বা কলঙ্কের কিছু 
নেই। কিন্তু এ যুগের নারীরা, বিশেষত যারা ঈমান-বিধ্বংসী মিডিয়ার (মিথ্যা তথ্য 
পরিবেশন ও ইসলামের বিধান নিয়ে অপপ্রচারের) দ্বারা প্রভাবিত, তাদের ধারণা 
হলো�ো—কো�োনো�ো স্বামী যখন আরেকটি বিবাহ করতে চায়, তখন তার এ পদক্ষেপ 
এটা প্রমাণ করে যে, তার স্বামী হয়তো�ো তাকে ভালো�োবাসে না। কিন্তু এটি মারাত্মক 
একটি ভুল ধারণা। কেননা, প্রথম স্ত্রীকে যথারীতি ভালো�োবাসা সত্ত্বেও এখানে এমন 
আরও অনেক কারণ থাকতে পারে, যেগুলো�োর ভিত্তিতে সে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্্থ  
বিবাহ করতে চাচ্ছে। যেমন : অধিক সন্তানের আগ্রহ, স্ত্রীর ঋতুস্রাব ও নিফাসের 
নিষিদ্ধ সময়ে সহবাসের ব্যাপারে ধৈর্্য ধারণ করতে না পারা, নির্্দদিষ্ট কো�োনো�ো বংশ 
বা পরিবারের সাথে (বিবাহের মাধ্যমে) সম্পর্্ক  তৈরি করার ইচ্ছা। এসব ছাড়াও 
একাধিক বিবাহের আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে।

প্রেমের জন্য হালাল জাদু[1]

এ উপদেশ আমি মুসলিম নারীদের উদ্দেশে পেশ করছি। সেটি হলো�ো, কো�োনো�ো স্ত্রী 
চাইলে তার স্বামীকে হালাল পদ্ধতিতে জাদু করতে পারে। যেমন : স্বামীর জন্য 

[1]	এখানে জাদু বলতে পারিভাষিক জাদু উদ্দেশ্য নয়। কেননা, পারিভাষিক জাদুর মধ্যে হালাল ও 
হারামের কো�োনো�ো প্রকারভেদ নেই। সেখানে তো�ো সবই হারাম; বরং ‍কুফর-শিরকে পরিপূর্্ণ । গ্রন্থকার এখানে 
আভিধানিক অর্্থথে  ‘হালাল জাদু’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে উদ্দেশ্য হলো�ো, নিজের স্বামীর সন্তুষ্টির 
জন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা, যা জাদুর মতো�োই বিস্ময়করভাবে কাজ করে। সুতরাং কুফরি জাদুর আশ্রয় 
না নিয়ে শরিয়তের নির্্দদে শনা অনুসরণ করে স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য সাধ্যমতো�ো সাজসজ্জা করে এবং সকল বৈধ 
বিষয়ে তার আনুগত্্য করে, তাহলে এটিই স্বামীর ভালো�োবাসা অর্্জনে  জাদুর মতো�ো; বরং তার চেয়েও অধিক 
কাজ করে।—অনুবাদক
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কল্পনার জাদু নষ্ট করার বাস্তব ঘটনা
কো�োনো�ো এক গ্রামে একজন জাদুকর ছিল। সে লো�োকদের সামনে তার দক্ষতা ও 
নিপুণতা প্রদর্্শ ন করত। এর জন্য সে কুরআন মাজিদের একটি কপি নিয়ে আসত। 
তারপর তা সুতায় বেেঁধে সুরা ইয়াসিনের অংশের সাথে সংযুক্ত করে দিত। সুতাটি 
বাঁধত একটা চাবির সাথে। এরপর কুরআন মাজিদের কপিটি উঁচু করে সেটিকে তার 
সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখত। এসব শেষ হলে সে জাদুমন্ত্র পাঠ করে কুরআনের 
কপিটিকে উদ্দেশ করে বলত, ডানদিকে ঘো�োরো�ো। তখন সেটি চমৎকার দ্রুততার 
সাথে ডানদিকে ঘুরে যেত। এরপর বলত, বামদিকে ঘো�োরো�ো। তখন আবার চমৎকার 
দ্রুততার সাথে আগের অবস্থায় ফিরে এসে পুনরায় বামদিকে ঘুরে যেত। অথচ সে 
এটার জন্য একবারও তার হাত নাড়াত না। লো�োকেরা এই দৃশ্য অনেকবার প্রত্্যক্ষ 
করেছে। এমনকি একপর্্যযায়ে  তারা ফিতনায় পতিত হতে যাচ্ছিল। বিশেষত যখন 
সে এমন কর্্ম কাণ্ড স্বয়ং কুরআনের সাথে ঘটাচ্ছিল। কেননা, সাধারণ মানুষের মধ্যে 
বহুল প্রচলিত ধারণা হলো�ো, শয়তান কুরআন স্পর্্শ  করতে পারে না।
আমি তখন উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশো�োনা করি। যখন এই ঘটনা শুনতে পেলাম, সঙ্গে 
সঙ্গে এক যুবককে সাথে নিয়ে সেখানে গিয়ে জনসম্মুখে সরাসরি তাকে চ্্যযালেঞ্জ 
করে বললাম, পারলে সে আমার সামনে এটা করে দেখাক। লো�োকেরা আমার 
চ্্যযালেঞ্জ দেখে আশ্চর্্য  হয়ে গেল। কেননা, তারা এটা অনেকবার স্বচক্ষে প্রত্্যক্ষ 
করেছে। যাইহো�োক, সেই জাদুকর তৎক্ষণাৎ কুরআন মাজিদের একটি কপি ও সুতা 
নিয়ে এল। অতঃপর কুরআন মাজিদকে সুরা ইয়াসিনের অংশের সাথে সংযুক্ত 
করে তা চাবির সাথে ঝুলিয়ে দিলো�ো এবং চাবিটি তার হাতে ধরে রাখল। এটা 
দেখে আমি আমার সঙ্গী যুবককে ডেকে বললাম, তুমি মজলিসের অপর পাশে 
গিয়ে বসে (মনে মনে) বারংবার আয়াতুল কুরসি পড়তে থাকো�ো। আর এদিকে 
আমিও বিপরীত পাশে বসে মনে মনে আয়াতুল কুরসি পড়তে লাগলাম। উপস্থিত 
জনতা সবাই (কৌ�ৌতূহল নিয়ে) পুরো�ো ঘটনা প্রত্্যক্ষ করছিল। অতঃপর জাদুকর তার 
জাদুমন্ত্র পাঠ শেষ করে কুরআন মাজিদের উদ্দেশে বলল, ডানদিকে ঘো�োরো�ো। কিন্তু 
এবার কুরআনের কপিটি কোনো�ো নড়াচড়া করল না। সে তখন আবারও জাদুমন্ত্র পাঠ 
করে বলল, বামদিকে ঘো�োরো�ো। এবারও (তার কথামতো�ো) কুরআনের কপিটি কো�োনো�ো 
দিকে নড়ল না। (আয়াতুল কুরসি পড়ার কারণে তার জাদু ব্যর্্থ  হয়ে গেল।) আর 
এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাকে জনসম্মুখে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করলেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেন—

وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُه١ؕٗ
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‘আর নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহকে (অর্্থথা ৎ তাঁর দ্বীনকে) 
সাহায্য করে।’[1]

এতে লো�োকদের নিকট সেই জাদুকরের সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে গেল। 
অতএব, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনিই আমাদের আস্থার 
জায়গা এবং তাঁর ওপরই আমাদের সকল ভরসা।

[1]	সুরা হজ, আয়াত : ৪০


